“ইতিহাসের নেক্কারজনক ঘটনা”
                        মোঃ ফেরদৌস ওয়াহিদ
৪৭ শে উপমহাদেশ বিভক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হল “পাকিস্তান”
দুটি ভূখন্ডে একটি রাষ্ট্র পাকিস্তান।
সকল ক্ষমতা পশ্চিমাদের হাতে,
শুরু হল নির্যাতন আর নিপিড়ন বাঙ্গালীদের উপর।
নির্যাতন আর নিপিড়নেই ক্ষান্ত নয় তারা,
নজর দিয়েছে মায়ের ভাষার উপর।
মায়ের সন্তানেরা নিরব হলেও,
মায়ের ভাষাকে জলাঞ্জলি দিতে নারাজ।
শুরু হলো প্রতিবাদ আর আন্দোলন,
শকুনের দলে নিরীহ মানুষের উপর চালাই ববরতা,
সৃষ্টি হল একটি নেক্ষারজনক ঘটনার।
জাতির পিতার অধিকার আদায়ের ভূমিকায় পশ্চিমারা ক্ষিপ্ত,
শুরু করে বিভিন্নভাবে নির্যাতন আর যাতনা।
জাতির জনক অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেই,
জাতিকে পরাধীনতার শিখল থেকে মুক্ত করতে ডাক দিলেন শ্বাধীনতার।
২৫মার্চ কালো রাতে, 
বাঙ্গালীদের উপর চালানো হয় নির্মম বর্বরতা।
সৃষ্টি হল আরেকটি ঐতিহাসিক নেক্ষারজনক ঘটনার।
নয় মাস সংগ্রামের ফলে,
 সৃষ্টি হল বাঙ্গালীদের আবাসভূমি”বাংলাদেশ”
জাতির জনকের দিকে কু-নজর পড়ল স্বাধীন বাংলার কুকুরদের,
১৫আগষ্ট নির্মমভাবে হত্যা করা হয় জাতির কর্ণধারকে।
সৃষ্টি হল আরেকটি ঐতিহাসিক নেক্ষারজনক ঘটনার।
মানবতার মাকে হত্যার লক্ষে ২১আগষ্টের গ্রেনেড হামলা,
সৃষ্টি হল আরেকটি ঐতিহাসিক নেক্কারজনক ঘটনা।
যুদ্ধ নয় শান্তি চাই, হিংসা নয় ভালবাসা চাই। 
আমরা ধিক্কার জানাই সেই হানাদারদের, আমরা ধিক্কার জানাই সেই শকুনদের, 
আমরা ধিক্কার জানাই সেই নজরের, আমরা ধিক্কার জানাই সেই কুসন্তানদের,
যারা বাঙ্গালীর ইতিহাসে সেই নেক্কারজনক ঘটনার জন্ম দিয়েছে। 
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